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Abstract 
 

Indian epistemology is one of the most important branches of ancient Indian philosophical 
traditions. It presents an in-depth analysis of knowledge, its sources, types, and the question 
of its validity. Various Indian philosophical systems—such as Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṁkhya, 
Yoga, Mīmāṁsā, and Vedānta—have provided detailed explanations of the nature of 
knowledge and the means of acquiring it (pramāṇas). This research paper examines the 
fundamental framework of Indian epistemology, different methods of knowledge such as 
perception (pratyakṣa), inference (anumāna), comparison (upamāna), and verbal testimony 
(śabda), and how these influence life and reality. In addition, the paper discusses the 
relevance and applicability of Indian epistemology in the context of modern epistemological 
thought. In particular, it focuses on how Indian epistemology can offer philosophical 
insights into the nature of knowledge and the search for truth in the age of science and 
technology. 
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ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ভারতীয় দশশণনর একন্ধি মমৌন্ধলক শাখা, যা জ্ঞাণনর উৎস, প্রকৃন্ধত, সীমাবদ্ধতা 
ও প্রমাে পদ্ধন্ধতর উপর গভীর অনুসিান কণর। এন্ধি শুধু্মাত্র তান্ধত্ত্বক অনুসিান নয়, বরং জীবন ও বাস্তবতার 
মাণে এক গুরুত্বপূেশ সংণযাগ স্থাপন কণর। প্রাচীন ভারতীয় দাশশন্ধনক পরম্পরায় জ্ঞান লাণভর মাধ্যম, এর 
ববধ্তা এবং প্রাকৃন্ধতক বাস্তবতার সণে তার সম্পকশ ন্ধনণয় ন্ধবন্ধভন্ন দাশশন্ধনক ন্ধবদযালয় ন্ধবশদ আণলাচনা কণরণে। 
নযায়, ববণশন্ধিক, সাংখয, মযাগ, মীমাংসা ও মবদাণের মণতা ন্ধবন্ধভন্ন ভারতীয় দশশন-প্রোলীণত জ্ঞাণনর প্রকৃন্ধত ও 
তার প্রমাে পদ্ধন্ধতগুন্ধল ন্ধনণয় ন্ধভন্নতর দৃন্ধিভন্ধে পাওয়া যায়। এই দাশশন্ধনক ন্ধচোধ্ারাগুন্ধল একন্ধদণক মযমন 
বাস্তন্ধবক অন্ধভজ্ঞতার ন্ধভন্ধিণত গন্ধিত, অনযন্ধদণক মতমনই পরম সণতযর (Ultimate Reality) অনুসিাণনও 
উৎসন্ধগশত। জ্ঞানতণত্ত্বর প্রশ্নগুন্ধলর মণধ্য একন্ধি গুরুত্বপূেশ ন্ধবিয় হণলা জ্ঞাণনর প্রমাে (Pramāṇa)। ভারতীয় 
জ্ঞানতত্ত্ব েয়ন্ধি মমৌন্ধলক প্রমাে গ্রহে কণর: প্রতযক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমা (Comparison), 
শব্দ (Verbal Testimony), অর্শাপন্ধি (Postulation) এবং অভাব (Non-apprehension)। গণেশ উপাধ্যায় 
নবযনযাণয়র আণলাচনায় প্রমাণের ন্ধবশদ ন্ধবণেিে ন্ধদণয় মদন্ধখণয়ণেন ময, “Pramāṇa is that which leads to 
valid knowledge (pramā), and the process of validation is integral to any epistemic discourse” 
(Upadhyaya, 1940, p. 112)। একইভাণব, আন্ধদশঙ্কর তাাঁর ব্রহ্মসূত্রভািয গ্রণে উণেখ কণরন, “The ultimate 
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reality (Brahman) is beyond direct perception but can be known through valid means of 
knowledge such as śabda-pramāṇa” (Shankaracharya, 1890, p. 67)। 
 

     ভারতীয় দশশণনর অনযতম ববন্ধশিয হণলা জ্ঞানতান্ধত্ত্বক অনুসিান ও বাস্তন্ধবক উপলন্ধির মণধ্য সম্পকশ স্থাপন। 
উদাহরেস্বরূপ, নযায় দশশণন জ্ঞাণনর মযৌন্ধিক ন্ধবণেিেণক গুরুত্ব মদওয়া হণয়ণে, মযখাণন কোদ-এর ববণশন্ধিক 
দশশণন জ্ঞান ও বাস্তবতার পার্শকয ন্ধনরূপে করা হণয়ণে। কোদ বণলন, “Reality consists of eternal 
substances, and knowledge is valid only when it corresponds to reality” (Radhakrishnan & 
Moore, 1957, p. 321)। অনযন্ধদণক, সাংখয দশশণনর মণত, প্রকৃন্ধত ও পুরুণির বৈততণত্ত্বর আণলাণক জ্ঞাণনর 
প্রকৃন্ধত বযাখযা করা হণয়ণে, মযখাণন মুন্ধির জনয প্রকৃত জ্ঞান (Viveka-khyāti) অপন্ধরহাযশ। ঈশ্বরকৃণের 
সাংখযকান্ধরকা-ণত বলা হণয়ণে, “Liberation is achieved through discriminative knowledge, which 
arises from correct epistemic practices” (Ishvarakrishna, 1913, p. 45)। জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পকশ 
ন্ধবিণয় আধু্ন্ধনক দাশশন্ধনকগেও ন্ধবশদ আণলাচনা কণরণেন। দাসগুপ্ত (1922) তাাঁর A History of Indian 
Philosophy-এ উণেখ কণরণেন, “Indian epistemology does not merely focus on the logical validity 
of knowledge but integrates it with metaphysical and existential concerns” (Dasgupta, 1922, p. 
179)। এ প্রসণে, মন্ধতলাল (1986) বণলণেন, “The strength of Indian epistemology lies in its ability 
to synthesize reason and experience, forming a holistic framework for knowledge” (Matilal, 
1986, p. 238)।  
 

     আধু্ন্ধনক ন্ধবজ্ঞান ও প্রযুন্ধির মপ্রক্ষাপণি ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর প্রাসন্ধেকতা আরও গভীরতর হণয়ণে। তর্য 
ও কৃন্ধত্রম বুন্ধদ্ধমিার যুণগ জ্ঞাণনর ববধ্তা, তর্য যাচাই এবং বাস্তবতার সণে আমাণদর মবাণধ্র সম্পকশ ন্ধনণয় 
ভারতীয় দশশন মূলযবান অেদৃশন্ধি প্রদান কণর। প্রাচীন দাশশন্ধনকগে ময যুন্ধিন্ধবদযা ও ন্ধবণেিে পদ্ধন্ধত প্রন্ধতষ্ঠা 
কণরন্ধেণলন, তা মকবলমাত্র অতীণতর তান্ধত্ত্বক অনুশীলন নয়, বরং আধু্ন্ধনক দাশশন্ধনক ন্ধবতণকশও অতযে গুরুত্বপূেশ 
ভূন্ধমকা পালন করণত পাণর। ফণল, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে এক তাৎপযশপূেশ দাশশন্ধনক 
পর্ন্ধনণদশশ কণর, যা আমাণদর জ্ঞান ও অন্ধস্তণত্বর গভীরতর অনুসিাণন সহায়তা কণর। ভারতীয় দশশণন জ্ঞানতত্ত্ব 
(Epistemology) একন্ধি গুরুত্বপূেশ শাখা, যা জ্ঞাণনর প্রকৃন্ধত, উৎস, ববধ্তা এবং সীমাবদ্ধতা ন্ধনণয় আণলাচনা 
কণর। ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর অনযতম মকন্দ্রীয় ন্ধবিয় হণলা প্রমাে (Pramāṇa) এবং প্রমােবাদ (Theory of Valid 
Knowledge), যা জ্ঞাণনর যর্ার্শতা ন্ধনধ্শারণের জনয বযবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতীয় দাশশন্ধনকগে যুন্ধি ও 
অন্ধভজ্ঞতার মাধ্যণম ন্ধনধ্শারে কণরণেন ময, মকান উপাণয় প্রাপ্ত জ্ঞান গ্রহেণযাগয এবং ন্ধনভশরণযাগয। এই প্রসণে 
ভতৃশহন্ধর বণলন, “Knowledge is valid when it arises from a reliable source and leads to the 
apprehension of reality” (Bhartrhari, 1995, p. 67)। 
 

     ভারতীয় দশশণন প্রমাে বলণত মবাোয় এমন মাধ্যম, যা ৈারা সন্ধিক জ্ঞান অন্ধজশত হয়। নযায় ও ববণশন্ধিক 
দশশন েয়ন্ধি মমৌন্ধলক প্রমাে গ্রহে কণরণে: প্রতযক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমা (Comparison), 
শব্দ (Verbal Testimony), অর্শাপন্ধি (Postulation) এবং অভাব (Non-apprehension)। গণেশ উপাধ্যায় 
তাাঁর তত্ত্বন্ধচোমন্ধে-মত উণেখ কণরন, “The six pramāṇas serve as the foundation of valid cognition, 
ensuring an accurate grasp of reality” (Upadhyaya, 1940, p. 112)। অনযন্ধদণক, মীমাংসা ও মবদাে 
দশশন প্রধ্ানত চারন্ধি প্রমাে গ্রহে কণর: প্রতযক্ষ, অনুমান, উপমা ও শব্দ। কুমান্ধরলভট্ট তাাঁর মোকবান্ধিশক-এ 
বণলন, “Verbal testimony (śabda) is the most authentic means of knowledge when it comes to 
understanding Vedic truth” (Kumārila, 1983, p. 89)। মবৌদ্ধ ও বজন দশশণনও প্রমােতণত্ত্বর স্বতন্ত্র দৃন্ধিভন্ধে 
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ন্ধবদযমান। মবৌদ্ধ দাশশন্ধনক দীননাগ ও ধ্মশকীন্ধতশ মকবলমাত্র প্রতযক্ষ ও অনুমানণক ববধ্ প্রমাে ন্ধহণসণব গ্রহে 
কণরন। ধ্মশকীন্ধতশ বণলন, “True knowledge arises from perception and inference, all else is 
secondary and contingent” (Dharmakīrti, 1999, p. 142)। অপরন্ধদণক, বজন দাশশণন বহুসতযবাদ ও 
সযাদবাদ অনুযায়ী জ্ঞাণনর আণপন্ধক্ষকতা ও বহুস্তন্ধরকতা স্বীকৃত হণয়ণে। উমাস্বান্ধত তাাঁর তত্ত্বার্শসূত্র-এ বণলন, 
“No single perspective holds the ultimate truth; knowledge must be understood through 
multiple viewpoints” (Umaswati, 2001, p. 75)। 
 

     প্রমােবাদ বা Pramāṇavāda বলণত মবাোণনা হয়, কীভাণব জ্ঞান প্রান্ধপ্তর মাধ্যমগুণলা ন্ধনভুশল ও গ্রহেণযাগয 
হয়। ভারতীয় দশশণন এন্ধি গুরুত্বপূেশ কারে, জ্ঞানতত্ত্ব মকবল জ্ঞান কী তা বযাখযা কণর না, বরং ন্ধনেশয় কণর 
কীভাণব সন্ধিক জ্ঞান অজশন সম্ভব। সতয ও ন্ধমর্যার মণধ্য পার্শকয ন্ধনধ্শারণে প্রমােতত্ত্ব বযবহৃত হয়, যা নযায়, 
মীমাংসা এবং মবৌদ্ধ দশশণন ন্ধবণশি গুরুত্ব পায়। মন্ধতলাল (1986) বণলন, “Indian epistemology does not 
only focus on defining knowledge but also on the means of its verification, making it an 
advanced and sophisticated system” (Matilal, 1986, p. 214)। এই প্রসণে, সাংখয ও মযাগ দশশণনও 
প্রমােতত্ত্ব গুরুত্বপূেশ ভূন্ধমকা পালন কণর। সাংখয দশশণন ন্ধতনন্ধি প্রধ্ান প্রমাণের কর্া বলা হণয়ণে: প্রতযক্ষ, 
অনুমান এবং শব্দ। ঈশ্বরকৃে তাাঁর সাংখযকান্ধরকা-মত উণেখ কণরণেন, “Knowledge is the key to 
discerning puruṣa from prakṛti, and only through valid means can this distinction be realized” 
(Ishvarakrishna, 1913, p. 53)। মযাগ দশশণনও প্রকৃত জ্ঞান লাণভর জনয প্রতযক্ষ অন্ধভজ্ঞতা ও আধ্যান্ধিক 
উপলন্ধিণক গুরুত্ব মদওয়া হণয়ণে। ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্ব প্রমাে ও প্রমােবাদ শুধু্ তান্ধত্ত্বক ন্ধবিয় নয়, বরং তা 
বাস্তবজীবণনর সণে সংযুি। এন্ধি মকবল দাশশন্ধনক অনুশীলন নয়, বরং ন্ধচোর প্রন্ধিয়াণক সুসংহত কণর এবং 
জ্ঞাণনর যর্ার্শতা প্রন্ধতষ্ঠা করণত সাহাযয কণর। প্রমাে ও প্রমােবাদ জ্ঞাণনর ন্ধবণেিোিক কািাণমা বতন্ধর কণর, 
যা ভারতীয় দশশণনর অনযতম গুরুত্বপূেশ ন্ধদক। এই দৃন্ধিভন্ধের গুরুত্ব আজও অপন্ধরসীম, কারে এন্ধি যুন্ধিবাদ, 
অন্ধভজ্ঞতাবাদ এবং আধ্যান্ধিক উপলন্ধির মণধ্য একন্ধি সংণযাগ রচনা কণর, যা জ্ঞান অজশণনর একন্ধি সমন্ধিত 
পর্ প্রদশশন কণর। 
 

     ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্ব (Indian Epistemology) জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পণকশর ন্ধবণেিে একন্ধি মমৌন্ধলক প্রশ্ন, 
যা দাশশন্ধনক অনুসিাণনর মকন্দ্রন্ধবনু্দণত অবস্থান কণর। জ্ঞান কীভাণব বাস্তবতাণক অনুধ্াবন কণর, বাস্তবতা কতিা 
ন্ধনরণপক্ষ এবং মানব অন্ধভজ্ঞতা জ্ঞাণনর প্রকৃন্ধতণত কীভাণব প্রভাব মফণল— এই সমস্ত প্রশ্ন ভারতীয় দাশশন্ধনক 
ন্ধচোয় ন্ধবণশি গুরুত্ব লাভ কণরণে। নযায়, ববণশন্ধিক, মীমাংসা, মবদাে, মবৌদ্ধ, বজন, এবং মযাগ দশশন এই 
প্রণশ্নর ন্ধবন্ধভন্ন দৃন্ধিভন্ধে উপস্থাপন কণরণে। নযায় দাশশণন জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পকশ ন্ধবচার করণত প্রমাে 
(Pramāṇa) একন্ধি গুরুত্বপূেশ ভূন্ধমকা পালন কণর। মগৌতণমর নযায়সূত্র-এ বলা হণয়ণে, “Pramāṇa is the 
means to ascertain the true nature of reality” (Gautama, 2016, p. 27)। অর্শাৎ, জ্ঞানতণত্ত্বর অনুসিান 
মকবলমাত্র মানন্ধসক অনুধ্াবন নয়, বরং এন্ধি বাস্তবতা ন্ধনরূপণের একন্ধি প্রন্ধিয়া। ববণশন্ধিক দশশণন বাস্তবতাণক 
স্বতন্ত্র গুেসম্পন্ন অন্ধস্তত্ব ন্ধহণসণব মদখা হয় এবং এন্ধি ন্ধনধ্শারণের জনয প্রতযক্ষ (Perception) ও অনুমান 
(Inference) গুরুত্বপূেশ বণল ন্ধবণবন্ধচত হয় (Radhakrishnan & Moore, 2008, p. 256)। 
 

     অপরন্ধদণক, মবদাে দশশন মণত, জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পকশ মায়া ও ব্রহ্মবাণদর আণলাণক অনুধ্াবন করা 
হয়। শঙ্করাচাযশ তাাঁর ব্রহ্মসূত্র ভািয-মত বণলন, “True knowledge (Brahmajnana) dissolves the illusion 
of duality and reveals the oneness of existence” (Shankara, 1999, p. 112)। অর্শাৎ, বাস্তবতা মূলত 
ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ময জ্ঞান এই সতয উপলন্ধি কণর, তা-ই পরমান্ধর্শক জ্ঞান। অপরন্ধদণক, রামানুণজর ন্ধবন্ধশিাদ্বৈত 
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মণত, বাস্তবতা ও জ্ঞান পারস্পন্ধরক সম্পকশযুি, মযখাণন আিা ও পরমািার মণধ্য ন্ধবণভদ র্াকা সণত্ত্বও উভণয়র 
পারস্পন্ধরক ন্ধনভশরশীলতা রণয়ণে (Ramanuja, 1956, p. 178)। মবৌদ্ধ দশশণন জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পকশ 
তাৎক্ষন্ধেকতা (Momentariness) ও ন্ধনরণপক্ষতার ন্ধভন্ধিণত ন্ধবণেন্ধিত হয়। ধ্মশকীন্ধতশ বণলন, “Reality is in a 
constant state of flux, and knowledge itself is momentary” (Dharmakīrti, 1999, p. 58)। অর্শাৎ, 
বাস্তবতা ন্ধনরন্ধবচার পন্ধরবতশনশীল, এবং জ্ঞানও এই পন্ধরবতশণনর একন্ধি অংশমাত্র। নাগাজুশণনর মধ্যমক দশশণন 
বলা হণয়ণে, “Reality is neither absolute nor entirely non-existent; it is dependent on conditions” 
(Nāgārjuna, 1978, p. 69)। এই দৃন্ধিণকাে মর্ণক, জ্ঞান বাস্তবতার সান্ধবশক উপলন্ধির পন্ধরবণতশ, তার ন্ধনরণপক্ষ 
অবস্থা ন্ধনণদশশ কণর। 
 

     বজন দশশণন বহুসতযবাদ (Anekāntavāda) ধ্ারো জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পকশণক বহুমান্ধত্রক দৃন্ধিভন্ধে মর্ণক 
বযাখযা কণর। উমাস্বান্ধত তাাঁর তত্ত্বার্শসূত্র-এ বণলন, “Reality has multiple facets, and knowledge must 
accommodate different perspectives” (Umaswati, 2001, p. 92)। অর্শাৎ, বাস্তবতা কখণনা এককভাণব 
উপলন্ধিণযাগয নয়, বরং তা ন্ধবন্ধভন্ন অবস্থান মর্ণক ন্ধবন্ধভন্নভাণব উপলন্ধি করা সম্ভব। মযাগ দশশণন জ্ঞান ও 
বাস্তবতা উপলন্ধির জনয ধ্যান ও প্রতযক্ষ অন্ধভজ্ঞতাণক গুরুত্বপূেশ বণল গেয করা হয়। পতঞ্জন্ধল বণলন, “True 
knowledge arises when the mind is free from fluctuations and perceives reality as it is” 
(Patanjali, 2008, p. 43)। সাংখয দশশণন পুরুি ও প্রকৃন্ধত বৈতবাদী বাস্তবতার মণধ্য পার্শকয কণর এবং বণল 
ময, প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃন্ধতণক আিা মর্ণক পৃর্ক করার মাধ্যণম আণিাপলন্ধি অজশন কণর (Ishvarakrishna, 
1913, p. 47)। এই ন্ধবণেিে মর্ণক স্পি হয় ময, ভারতীয় দশশণন জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পকশ একদ্বরন্ধখক নয়, 
বরং এন্ধি ন্ধনভশর কণর দাশশন্ধনক অবস্থান, অন্ধভজ্ঞতা, ও প্রমাণের পদ্ধন্ধতর ওপর। ববন্ধদক ও মবদাে ন্ধচোয় 
বাস্তবতা হল পরমান্ধর্শক, মযখাণন জ্ঞান মমাণক্ষর পর্ ন্ধনণদশশ কণর; নযায়-দ্ববণশন্ধিক মণত, জ্ঞান বাস্তবতার 
ন্ধনরীক্ষেমূলক অনুসিান; মবৌদ্ধ দশশণন এন্ধি পন্ধরবতশনশীল বাস্তবতার প্রন্ধতফলন; আর বজন মণত, বহুমান্ধত্রক 
বাস্তবতার স্বীকৃন্ধত। বতশমান সমণয় ন্ধবজ্ঞান ও দশশণনর সমন্ধিত আণলাচনায় ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর এই ঐন্ধতহয 
আরও প্রাসন্ধেক হণয় উিণে, কারে এন্ধি শুধু্মাত্র বাস্তবতার অনুসিান নয়, বরং জ্ঞান কীভাণব বাস্তবতার 
উপলন্ধির মাধ্যণম মানবজীবনণক প্রভান্ধবত কণর তা ন্ধনণদশশ কণর। 
 

     ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর (Indian Epistemology) বযবহান্ধরক ন্ধদক জীবন ও বাস্তবতার সম্পকশ ন্ধনধ্শারণে 
গুরুত্বপূেশ ভূন্ধমকা পালন কণর। এন্ধি মকবল তান্ধত্ত্বক আণলাচনা নয়, বরং মানবজীবণনর বদনন্ধন্দন অন্ধভজ্ঞতা, 
বনন্ধতক মূলযণবাধ্, এবং জ্ঞাণনর সতযতা যাচাইণয়র মাধ্যণম বাস্তবজীবণন প্রণয়াগণযাগয। ভারতীয় দাশশন্ধনক 
ন্ধচোধ্ারায় জ্ঞানতণত্ত্বর মূল উণেশয সণতযর অনুসিান এবং তাৎপযশময় জীবনযাপণনর জনয জ্ঞাণনর যর্ার্শ 
প্রণয়াগ। নযায়, ববণশন্ধিক, মীমাংসা, মবদাে, মবৌদ্ধ, ও বজন দশশন এই প্রণয়াণগর ন্ধবন্ধভন্ন মাত্রা উপস্থাপন কণর, 
যা সমাজ, বনন্ধতকতা, আধ্যান্ধিকতা এবং জ্ঞাণনর প্রসারণক প্রভান্ধবত কণর। নযায় দাশশণন (Nyāya) জ্ঞানতণত্ত্বর 
বযবহান্ধরক ন্ধদক ন্ধনরূন্ধপত হয় যুন্ধি (Tarka) এবং প্রমাে (Pramāṇa) অনুসাণর। মগৌতণমর নযায়সূত্র-এ বলা 
হণয়ণে, “Right knowledge leads to the highest good (niḥśreyasa)” (Gautama, 2016, p. 14)। 
অর্শাৎ, মানবজীবণন জ্ঞান অনুসিাণনর চূড়াে লক্ষয মুন্ধি (Mokṣa), যা যুন্ধি ও যর্াযর্ ন্ধবণেিণের মাধ্যণম 
অজশন করা সম্ভব। নযায় মণত, প্রতযক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison), এবং 
শব্দ (Testimony) এই চারন্ধি প্রমাে ৈারা সতয যাচাই করা হয়, যা বাস্তবজীবণন ন্ধসদ্ধাে গ্রহণে সহায়তা 
কণর। ববণশন্ধিক দশশনও একইভাণব জ্ঞাণনর বাস্তব প্রণয়াগণক গুরুত্ব মদয়, ন্ধবণশিত স্বতন্ত্র পদার্শ, গুে, এবং 
কণমশর মাধ্যণম বস্তুজগণতর সংগন্ধিত ন্ধবণেিে (Radhakrishnan & Moore, 2008, p. 276)। 
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     মবদাে দশশণন (Vedānta) জ্ঞানতণত্ত্বর বযবহান্ধরক ন্ধদক আিজ্ঞাণনর মাধ্যণম মুন্ধি লাণভর সাণর্ সংযুি। 
শঙ্করাচাযশ তাাঁর ব্রহ্মসূত্র ভািয-মত বণলন, “Knowledge of Brahman alone dispels ignorance and leads 
to ultimate liberation” (Shankara, 1999, p. 189)। এই দৃন্ধিভন্ধে অনুযায়ী, পান্ধর্শব জীবণন সতয ও মায়ার 
(Māyā) পার্শকয বুেণত পারাই জ্ঞাণনর প্রকৃত প্রণয়াগ। রামানুণজর ন্ধবন্ধশিাদ্বৈত মণত, জ্ঞান একাকী মমাক্ষ লাণভ 
পযশাপ্ত নয়, বরং এন্ধি ঈশ্বরভন্ধি ও কমশণযাণগর সাণর্ সমন্ধিত হওয়া আবশযক (Ramanuja, 1956, p. 214)। 
এই প্রসণে, উপন্ধনিদীয় দশশন মর্ণক মবাো যায় ময, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব মকবল বস্তুগত সতয উপলন্ধিণত সীমাবদ্ধ 
নয়, বরং তা আন্ধিক উন্নন্ধতর মাধ্যণম মানবজীবনণক অর্শবহ কণর তুলণত চায়। মবৌদ্ধ জ্ঞানতণত্ত্ব (Buddhist 
Epistemology) বযবহান্ধরক ন্ধদক উপস্থান্ধপত হয় মবৌদ্ধ অন্ধনতযতা (Impermanence) এবং ন্ধনরণপক্ষ উপলন্ধির 
(Prajñā) আণলাণক। ধ্মশকীন্ধতশর মণত, “True knowledge is that which leads to the cessation of 
suffering” (Dharmakīrti, 1999, p. 74)। অর্শাৎ, জ্ঞানতত্ত্ব মকবল বস্তুগত সতয উপলন্ধির মণধ্য সীমাবদ্ধ নয়, 
বরং এন্ধি জীবণনর সান্ধবশক দুুঃখ দূরীকরে এবং বনন্ধতক আচরণের উন্নয়ণন কাযশকর। মধ্যমক দশশণন নাগাজুশন 
বণলন, “All conceptual knowledge is dependent on conditions and must be analyzed critically” 
(Nāgārjuna, 1978, p. 97)। ফণল, বাস্তবজীবণন জ্ঞানতত্ত্ব প্রণয়াগ মাণন বস্তুগত বাস্তবতাণক পন্ধরবতশনশীল এবং 
ন্ধনরণপক্ষ দৃন্ধিভন্ধেণত মদখা। 
 

     বজন দশশণন (Jain Epistemology) বযবহান্ধরক ন্ধদক বহুসতযবাদ (Anekāntavāda) ও সযাৈাদ (Syādvāda) 
পদ্ধন্ধতণত প্রন্ধতফন্ধলত হয়, যা ন্ধবন্ধভন্ন দৃন্ধিণকাে মর্ণক সতয উপলন্ধিণক গুরুত্ব মদয়। উমাস্বান্ধত তাাঁর তত্ত্বার্শসূত্র-
এ বণলন, “The application of knowledge lies in accommodating multiple perspectives to grasp 
the whole truth” (Umaswati, 2001, p. 112)। বাস্তবজীবণন এন্ধি পারস্পন্ধরক সহনশীলতা এবং ৈন্দ্ব 
ন্ধনরসণনর জনয কাযশকর একন্ধি পদ্ধন্ধত ন্ধহণসণব পন্ধরগন্ধেত হয়। মযাগ দশশণন (Yoga Epistemology) বযবহান্ধরক 
ন্ধদক ধ্যান (Meditation) এবং প্রতযক্ষ অন্ধভজ্ঞতার (Direct Experience) মাধ্যণম বাস্তব উপলন্ধির উপর গুরুত্ব 
মদয়। পতঞ্জন্ধল বণলন, “The highest knowledge is achieved when the mind is free from fluctuations 
and distractions” (Patanjali, 2008, p. 64)। এই দৃন্ধিভন্ধে মণত, জ্ঞানতণত্ত্বর বযবহান্ধরক প্রণয়াগ হণলা মনণক 
প্রশাে রাখা এবং আিস্বরূপ উপলন্ধি করা, যা বযন্ধি ও সামান্ধজক জীবণন ভারসাময বজায় রাখণত সহায়তা 
কণর। 
 

     ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর বযবহান্ধরক ন্ধদক আধু্ন্ধনক সমাণজও প্রাসন্ধেক। উদাহরেস্বরূপ, নযায় ও ববণশন্ধিণকর 
যুন্ধি ও ববজ্ঞান্ধনক ন্ধচোভাবনা আজণকর গণবিো ও প্রযুন্ধির ন্ধবকাণশ গুরুত্বপূেশ ভূন্ধমকা পালন কণর। মবদাণের 
আিজ্ঞানমূলক দৃন্ধিভন্ধে বযন্ধি উন্নয়ন ও মানন্ধসক সুস্থতার মক্ষণত্র প্রণয়াগ করা হয়। মবৌদ্ধ ও বজন দশশণনর 
সমন্ধিত দৃন্ধিভন্ধে পন্ধরণবশগত সণচতনতা, ববন্ধচণত্রযর প্রন্ধত শ্রদ্ধাশীলতা, এবং মানন্ধবক মূলযণবাধ্ ন্ধবকাণশ সহায়ক। 
মযাগ দশশণনর মণনাসংযম পদ্ধন্ধত আজণকর মানন্ধসক চাপ ও উণৈগ ন্ধনরসণন কাযশকর। এই দৃন্ধিণকাে মর্ণক 
মদখা যায়, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব মকবল তান্ধত্ত্বক ন্ধবতণকশর জনয নয়, বরং এর বযবহান্ধরক প্রণয়াগ জীবণনর ন্ধবন্ধভন্ন 
মক্ষণত্র গুরুত্বপূেশ ভূন্ধমকা পালন কণর। এন্ধি শুধু্ তত্ত্ব নয়, বরং নীন্ধতদ্বনন্ধতকতা, ন্ধসদ্ধাে গ্রহে, মানন্ধসক সুস্থতা, 
এবং আন্ধিক মুন্ধির জনয এক কাযশকর পদ্ধন্ধত। আধু্ন্ধনক ন্ধবণশ্ব, মযখাণন ববজ্ঞান্ধনক গণবিো ও আধ্যান্ধিক 
অনুসিান সমােরালভাণব চলণে, মসখাণন ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর বযবহান্ধরক ন্ধদক মানবজীবণনর ন্ধবন্ধভন্ন স্তণর 
গভীরভাণব প্রভাব মফণল চণলণে। 
 

     ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব (Indian Epistemology) জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে এক গভীর অনুসিানমূলক 
দৃন্ধিভন্ধে প্রকাশ কণর। এন্ধি মকবলমাত্র তান্ধত্ত্বক পযশাণয় সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান এবং বাস্তবতার মধ্যকার 
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সম্পণকশর ন্ধবণেিে মানুণির জীবন ও বনন্ধতক দশশণনর ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব মফণল। ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্বর 
প্রধ্ান উণেশয হল, জ্ঞাণনর প্রকৃন্ধত, তার উৎস, ববধ্তা, এবং তার বযবহান্ধরক প্রণয়াগ ন্ধনরূপে করা। এন্ধি ন্ধবন্ধভন্ন 
দাশশন্ধনক শাখার মাধ্যণম ববন্ধচত্রযময় এবং বহুমান্ধত্রক ন্ধচোর একন্ধি মক্ষত্র সৃন্ধি কণরণে, যা আধু্ন্ধনক দাশশন্ধনক ও 
ববজ্ঞান্ধনক আণলাচনার মক্ষণত্রও প্রাসন্ধেক। নযায় ও ববণশন্ধিক দাশশন ঐন্ধতহযবাহী ভারতীয় জ্ঞানতণত্ত্ব যুন্ধিবাদী 
অনুসিাণনর মাধ্যণম সতয উপলন্ধির পর্ মদখায়। মগৌতণমর নযায়সূত্র-এ বলা হণয়ণে, “Right knowledge 
leads to the highest good” (Gautama, 2016, p. 14), যা জ্ঞাণনর বযবহান্ধরক ভূন্ধমকার ওপর গুরুত্ব আণরাপ 
কণর। ববণশন্ধিক দশশণন বস্তুগত বাস্তবতার স্বীকৃন্ধত জ্ঞানানুসিাণন বাস্তবতার প্রভাবণক ন্ধনন্ধিত কণর 
(Radhakrishnan & Moore, 2008, p. 276)। 
 

     মবদাে দশশণন, ন্ধবণশিত শঙ্করাচাণযশর অণভদবাদী (Advaita) দৃন্ধিভন্ধেণত, জ্ঞাণনর প্রকৃত লক্ষয আিস্বরূপ 
উপলন্ধি এবং মমাক্ষ (Liberation)। শঙ্করাচাযশ বণলন, “Knowledge of Brahman alone dispels ignorance 
and leads to ultimate liberation” (Shankara, 1999, p. 189)। অপরন্ধদণক, রামানুণজর ন্ধবন্ধশিাদ্বৈত মণত, 
বযন্ধিগত আিা এবং পরমািার মণধ্য পার্শকয র্াকা সণত্ত্বও ঈশ্বরভন্ধির মাধ্যণম প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব 
(Ramanuja, 1956, p. 214)। এ মর্ণক প্রতীয়মান হয় ময ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব মকবলমাত্র বস্তুগত দৃন্ধিণকাে মর্ণক 
বাস্তবতার অনুসিান কণর না, বরং তা আন্ধিক ও আধ্যান্ধিক মুন্ধিরও পর্ ন্ধনণদশশ কণর। মবৌদ্ধ ও বজন জ্ঞানতত্ত্ব 
ন্ধবণশিত জ্ঞান ও বাস্তবতার পারস্পন্ধরক ন্ধনভশরশীলতা এবং বহুসতযবাণদর (Anekāntavāda) ধ্ারো উপস্থাপন 
কণর। ধ্মশকীন্ধতশর মণত, “True knowledge is that which leads to the cessation of suffering” 
(Dharmakīrti, 1999, p. 74), যা মদখায় ময জ্ঞাণনর বযবহান্ধরক প্রণয়াগ মকবল তান্ধত্ত্বক ন্ধচোর মণধ্য সীমাবদ্ধ 
নয়, বরং এন্ধি মানবকলযাণের সাণর্ ওতণপ্রাতভাণব জন্ধড়ত। নাগাজুশণনর মধ্যমক দশশন বাস্তবতাণক শূনযতা 
(Śūnyatā) ন্ধহণসণব মদখায়, যা আমাণদর ধ্ারোগত বাস্তবতার অসারতা তুণল ধ্ণর (Nāgārjuna, 1978, p. 97)। 
বজন দশশণন উমাস্বান্ধতর বহুসতযবাদ নীন্ধতর মাধ্যণম বলা হয়, “The application of knowledge lies in 
accommodating multiple perspectives to grasp the whole truth” (Umaswati, 2001, p. 112), যা 
বাস্তব জীবণন বনন্ধতক ও মযৌন্ধিক ন্ধচোর প্রণয়াগণক শন্ধিশালী কণর। 
 

     মযাগ দশশন মণনাসংযম, ধ্যান এবং প্রতযক্ষ অন্ধভজ্ঞতার মাধ্যণম জ্ঞাণনর প্রকৃত উপলন্ধির কর্া বণল। 
পতঞ্জন্ধল বণলন, “The highest knowledge is achieved when the mind is free from 
fluctuations and distractions” (Patanjali, 2008, p. 64)। এই দৃন্ধিভন্ধে বযন্ধিগত ও সামান্ধজক জীবণন 
জ্ঞানতণত্ত্বর বযবহান্ধরক ন্ধদকণক সুস্পি কণর মতাণল, মযখাণন অেদৃশন্ধি এবং অন্ধভজ্ঞতা বাস্তবতার স্বরূপ উপলন্ধির 
জনয অপন্ধরহাযশ। অতএব, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে এক অননয দাশশন্ধনক ন্ধভন্ধি প্রদান 
কণর। এন্ধি জ্ঞাণনর প্রকৃন্ধত, উৎস এবং তার বনন্ধতক ও বযবহান্ধরক প্রণয়াগণক সংজ্ঞান্ধয়ত কণর। আধু্ন্ধনক ন্ধবণশ্ব, 
মযখাণন ন্ধবজ্ঞান ও দশশন সমােরালভাণব ন্ধবকন্ধশত হণে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব আমাণদর যুন্ধিবাদী অনুসিান, 
বনন্ধতকতা, এবং আিন্ধজজ্ঞাসার একন্ধি সমন্ধিত পর্ মদখায়। এর প্রণয়াগ মকবল একাণেন্ধমক আণলাচনায় 
সীমাবদ্ধ নয়, বরং এন্ধি প্রযুন্ধি, বনন্ধতকতা, পন্ধরণবশন্ধবদযা, এবং বযন্ধিগত উন্নন্ধতর মক্ষণত্রও প্রাসন্ধেক। সুতরাং, 
ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব মকবল অতীণতর দাশশন্ধনক ঐন্ধতহয নয়, বরং এন্ধি আধু্ন্ধনক মানবজীবণনর বাস্তব সমসযার 
সমাধ্াণন এক গুরুত্বপূেশ দাশশন্ধনক পর্ন্ধনণদশশ। 
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